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সংগৃহীত ছবি

বর্তমান বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি,

বিশ্বায়ন এবং কর্ম ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধ মান প্রতিযোগিতার
কারণে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনই যথেষ্ট নয়;



প্রয়োজন আধুনিক দক্ষতা, ভাষাজ্ঞান, প্রযুক্তিগত
সক্ষমতা এবং শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তি।

মাদরাসা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা সমানভাবে
প্রযোজ্য। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান ও
দক্ষতার সমন্বয় তাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার
উন্মোচন করতে পারে।

মাদরাসা শিক্ষা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি
গুরুত্বপূর্ণ  অংশ। এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয়
জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে।



তবে বর্তমান যুগের চাহিদা পূরণে শিক্ষার্থীদেরকে
আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য অতিরিক্ত
দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি,

যোগাযোগ দক্ষতা, ভাষাজ্ঞান এবং পেশাগত দক্ষতা
অর্জন তাদের ক্যারিয়ার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ  ভূ মিকা
রাখতে পারে।

ভাষাজ্ঞান বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ  দক্ষতা।
বাংলা ও আরবির পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা
অর্জন মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ইংরেজি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা
এবং কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে।
একজন শিক্ষার্থী যদি ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি
ইংরেজিতে দক্ষ হন, তাহলে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক



পর্যা য়ে নিজের যোগ্যতা আরও কার্য করভাবে উপস্থাপন
করতে পারবেন।

প্রযুক্তি শিক্ষা বর্তমান যুগের অপরিহার্য  অংশ।
কম্পিউটার পরিচালনা, ইন্টারনেট ব্যবহার, অফিস
অ্যাপ্লিকেশন, ডিজিটাল যোগাযোগ এবং কৃ ত্রিম বুদ্ধিমত্তা
(AI) সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান এখন প্রায় সব পেশাতেই
প্রয়োজন। মাদরাসা শিক্ষার্থীরা যদি প্রযুক্তিগত দক্ষতা
অর্জন করেন, তাহলে তারা শুধু চাকরির ক্ষেত্রেই নয়,

ফ্রিল্যান্সিং, অনলাইন ব্যবসা এবং ডিজিটাল উদ্যোক্তা
হিসেবেও সফল হতে পারবেন।

একই সঙ্গে আধুনিক দক্ষতা যেমন যোগাযোগ দক্ষতা,
নেতৃ ত্বের গুণাবলি, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, সময়
ব্যবস্থাপনা এবং দলগতভাবে কাজ করার সক্ষমতা
একজন শিক্ষার্থীকে পেশাগত জীবনে এগিয়ে যেতে
সহায়তা করে। এসব দক্ষতা আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং
কর্ম ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।



তবে আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি
ইসলামী মূল্যবোধের গুরুত্ব কোনোভাবেই কমে যায় না।
সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ, মানবিকতা এবং
পরোপকারিতা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। একজন
মাদরাসা শিক্ষার্থী যদি আধুনিক জ্ঞান ও দক্ষতার সঙ্গে
এসব মূল্যবোধ ধারণ করেন, তাহলে তিনি শুধু একজন
সফল পেশাজীবীই নন, বরং একজন আদর্শ  নাগরিক
হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

বর্তমানে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য কর্ম ক্ষেত্রের পরিধি
অনেক বিস্তৃত। শিক্ষকতা, গবেষণা, ইসলামিক
ফাইন্যান্স, প্রশাসন, সাংবাদিকতা, তথ্যপ্রযুক্তি, অনুবাদ,

ফ্রিল্যান্সিং, উদ্যোক্তা কার্য ক্রমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের
জন্য সুযোগ রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে সফল হতে হলে ধর্মীয়
জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য ।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক দক্ষতা, ভাষাজ্ঞান, প্রযুক্তি
শিক্ষা এবং ইসলামী মূল্যবোধের সমন্বয়ই মাদরাসা
শিক্ষার্থীদের সফল ক্যারিয়ার গঠনের সবচেয়ে কার্য কর
পথ। এই সমন্বিত প্রস্তুতি তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ
এবং যুগোপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে, যা
ব্যক্তিগত উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং জাতীয়
উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ  অবদান রাখবে।

লেখক : সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইসলামি আরবি
বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।


